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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
আমার কাছে। ।
একটি বেলা হলে আমি বললাম-আজ আমি একা বাড়বকুন্ড আর সহস্রামায়া (KT
পান্ডাঠাকুর বললেন দুটাে দিদিকে-আজ একদিকে যান ; সহস্রামায়া কিন্তু একা যেতে পারবেন না-বাড়বকুন্ড যাওয়া সহজ। রাস্তা বলে দেবো, চলে যাবেন।
আবার বনের মধ্যে দিয়ে পথ। এবার সম্পৰ্ণে একা চলেচি। লোক সঙ্গে থাকলে প্রকৃতিকে ঠিক চেনা যায় না, বোঝা যায় না। আরাকান ইয়োমার পথে দেখোঁচ, সঙ্গে লোক থাকলে এত বক বক করে যে মন কিছতেই আত্মস্থ হতে পারে না।
বাড়বকুন্ডের পথের দাধারে ঘন জঙ্গল, সমস্ত পথের পাশে কোথাও একটি লোকালয় নেই। মাঝে মাঝে বন্য পেয়ারা ও বন্য-কদলীর বন, করবীফলের সমারোহে শৈল সডিজত। কোথাও বা একটি পাহাড়ী ঝরণা সংকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে ; আশেপাশে বন-ঝোপের শান্ত, শ্যামল সৌন্দয্য।
পথের ধারে দ-জায়গায় পাহাড়ের ফাটল দিয়ে নীলবৰ্ণ অন্নিশিখা বার হয়ে সমস্ত শৈলশ্রেণীর আগ্ৰেনয়-প্রকৃতি প্রমাণ করে দিচ্চে।
বাড়বকুন্ড পৌছতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। এর প্রধান কারণ আমি একটানা পথ হাঁটনি, মাঝে মাঝে বনগাছের ছায়ায় শৈলাসনে বসে বিশ্রামের ছলে চারিপাশের অন্যািপম গিরিবনরাজির শোভা উপভোগ করছিলাম। এক এক জায়গায় শৈলসানতে এত বন্য-কদলীর বন, প্রথমটা মনে হয়। সেখানে কেউ কলার বাগান করে রেখেচে । কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মানষের বসতি নিকটে কোথাও নেই, ওগলি পাহাড়ী বনকলার গাছ।
পরে এই পাহাড়ী কলা খেয়ে দেখোঁচি, অনেকটা বাংলাদেশের দয়া কলার মতো বীচিসব্বস্ব। তেমন সমিস্টও নয়। বাড়বকুন্ড স্থানটি একটি উষ্ণ প্রস্রবণ, গরম জলের সঙ্গে। সধ্যম অগ্নিশিখা বার হচ্চে, জলে ও আগনে ভীষণ গন্ধকের গন্ধ। পান্ডাঠাকুরেরা নিজেদের সবিধের জন্যে জায়গাটা বধিয়ে রেখেচোঁ-যাত্রীরা গিয়ে
দাঁড়ালো ।
আমি বললাম-আমি যাত্রী নই, পথিক, পণ্য করতে আসিনি, দেখতে এসোচি । তারা ভয়ানক আশচয্য হয়ে গেল, এমন অদভুত কথা যেন জীবনে কোনোদিন gsाहरून् ि।
বললে-- কোথা থেকে আসচোন ? ---२०<ाउ5 C26द5--श* ना ३ीषीन्न ? --হিন্দৰ! একটি অলপবয়সী পান্ডাঠাকুর আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে— আমি সস্তায় আপনার কাজ করিয়ে দেবো-পাঁচসিকে পয়সা দেবেন। আমায়। আমি বড় গরিব, বাবা মারা গিয়েছেন আজ দিবছর হল, সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেচে । আমায় যা দেবেন, তাই নেবো।
ছেলেটির ওপর মমতা হল। আমি বললাম-বেশ, তোমায় আমি একটা টাকা কুক্কুন্তু কােনাে কাজকৰ্ম্ম করার দরকার নেই আমার। তোমার প্রণামী সবরাপ
NINGB
ও বললে-আমার বাড়ি এবেলা খেয়ে যান-দর্পাের ঘরে গেল, না খেয়ে গেলে
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